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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

ই-এশিয়া ২০১১ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ‘ডিজিটাল দেশ বিনির্মাণ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 
ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বাঙালি জাতির গৌরবের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় এবং বিজয় অর্জন করে। 

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, ৩০ লাখ বীর শহীদকে। দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি, যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। 

সুধিমন্ডলী, 

২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করা। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ‘প্রযুক্তি বিভেদ' মুক্ত দেশ গড়ে তোলা। তাই আমরা প্রযুক্তির বিকাশে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করছি।  
আমরা মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, জনসেবা ও বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। 
জাতির পিতা বলতেন, ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকেও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা '৯৬ সালে যখন সরকারে ছিলাম তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছি। ৪টি প্রকৌশল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি। কম্পিউটার সামগ্রীর ওপর আমদানি শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করেছি। কম্পিউটার সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে এনে দিয়েছি। এবার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার সেই সোনার মানুষ গড়ার কাজটি করছি।  
আমরা নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করে তুলছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো নিয়ে ই-বুক তৈরি করেছি। যা পরবর্তীকালে গবেষকদেরও কাজে লাগবে।  
আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। এক হাজার ৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আইটিতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ২০১২ সালের মধ্যে দেশের ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হবে। 
দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠাচ্ছি। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করেছি। শিক্ষার্থীদের কম দামে ‘দোয়েল ল্যাপটপ' দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। এতে তৃণমূলের জনগণেরও তথ্যসেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। 

আমরা গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছি। এ জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 

আমরা ‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯' ও আইসিটি নীতি প্রণয়ন করেছি। আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। প্রযুক্তি পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ই-গভর্নেন্স সম্প্রসারিত করছি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড-উইড্‌থ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করেছি। থ্রি-জি মোবাইল সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি। পেশাজীবীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। জেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।       
আমরা জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছি। এ সব সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা নিচ্ছে। উদ্যোক্তারা মাসে প্রায় ২ কোটি টাকা উপার্জন করছে। কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।          
সুধিবৃন্দ, 

দুই সপ্তাহ আগে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বান কী মুন ও আমি দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ই-সেবাকেন্দ্র উদ্বোধন করেছি। এর ফলে জনগণ জেলা প্রশাসকের  কার্যালয়ে না এসেও ইন্টানেটের মাধ্যমে বা ডাকযোগে কাঙ্ক্ষিত সেবা নিতে পারবেন। প্রতিটি জেলায় হালনাগাদ সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে তথ্য বাতায়ন খোলা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলছে। বাংলাদেশ জাতীয় ওয়েব পোর্টাল চালু হয়েছে। 
জনগণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ট্রেনের টিকিট কাটা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি বিল পরিশোধ করতে পারছেন। আর্থিক লেনদেন করতে পারছেন। এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের জনগণও ব্যাংকিং ও মানিঅর্ডার সেবা পাচ্ছেন। কৃষি তথ্য ও জরুরী স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু হয়েছে। আখচাষীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিনিকলগুলোতে তাদের উৎপাদিত আখ বিক্রি করতে পারছেন। এ রকম সাতশ'র বেশি ই-সেবা প্রদানের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।  
সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশের তরুণ প্রজন্মকে আইসিটি'র বিভিন্ন শাখায় দক্ষ করে প্রযুক্তিভিত্তিক মানব সম্পদে পরিণত করতে চাই। দেশে বিদেশে এ ধরনের জনশক্তির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যা মানবসম্পদ রফতানিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে বড় বাধা আমাদের Mindset। এটা পাল্টাতে হবে। বিরোধী দল এতদিন এ নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব দেখালেও ইদানিং তারাও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমরা সবাইকে নিয়েই ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে চাই। 
আমি আশা করি, সম্মেলনে যোগ দেয়া দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় লাগসই কৌশল প্রণয়ন করতে পারবেন।   
সুধিমন্ডলী, 

২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবো। এ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাই। আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে একটি কল্যাণমুখী, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি।  
সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি ই-এশিয়া ২০১১-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।   
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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